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২০২৬ সােল, েম মােসর েশষ সপ্তােহ উত্তর ২৪ পরগনার িবথাির-হািকমপুর
েচকেপাস্েটর রাস্তায় ভীড় কেরিছেলন িকছু মানুষ, হােত বেড়া বেড়া ব্যাগ,
কাঁেধ িশশু। েদেশর সীমানায় সার েবঁেধ দাঁিড়েয়িছেলন তাঁরা, িশশুসহ নারী-
পুরুেষর দল, েদশ ছাড়ার অনুমিতর অেপক্ষায়। তাঁেদর িঠক বন্দুেকর গুঁেতা
িদেয় েখিদেয় েদওয়া হচ্িছল না, অিধকাংশই িফের েযেত চাইিছেলন ‘িনেজেদর
ইচ্ছায়’ – খুলনার এক গৃহকর্মী, সাতক্ষীরার একজন রাজিমস্ত্ির, আবার এমন
একজন  নারী যাঁেক তাঁর স্বামীই  বলেত শুরু কেরিছেলন িতিন েযেহতু
বাংলােদিশ  তাঁর িফের যাওয়া উিচত।  আতঙ্েকর মাত্রার  িহসাব কেষ তাঁরা
িসদ্ধান্েত েপৗঁেছিছেলন বাধ্য হেয়। আটক হওয়া, প্রশাসিনক প্রক্িরয়ার
মুেখামুিখ হওয়া বা েজার কের সীমান্ত পার কের েদওয়ার জন্য অেপক্ষা করার



েচেয় িনেজেদর শর্েত সীমান্ত েপিরেয় িফের যাওয়া অেপক্ষাকৃত িনরাপদ। আপাত-
িনরীহ দৃশ্য। স্েবচ্ছায় সম্পন্ন  শৃঙ্খলাবদ্ধ এক বিহষ্কার। দৃশ্েযর িভতের
িবভীিষকার মেতা দপদপ করেছ রাষ্ট্র-েঘািষত িনর্মম অিভপ্রায় – অসহায় মানুষ
যা আেগভােগই েমেন িনেয়েছন অেমাঘ িনর্েদশ মেন কের।

ভারেত ‘অনুপ্রেবশিবেরাধী অিভযান’ বাস্তেব িঠক েকমন, পশ্িচমবঙ্েগ ভারতীয়
জনতা পার্িটর প্রথম সরকার গঠেনর িতন সপ্তাহ পর তার িচত্রিট েদখা েগল। ২০২৬
সােলর ৯ েম মুখ্যমন্ত্রী িহেসেব দািয়ত্ব েনন শুেভন্দু অিধকারী। এরপর
প্রশাসিনক তৎপরতা শুরু হয় দ্রুত গিতেত – এেকর পর এক েজলায় েহাল্িডং
েসন্টার গেড় েতালা, প্রশাসনেক পিরচয় যাচাই ও আটক করার িনর্েদশ, েরলস্েটশন
ও সীমান্ত পারাপােরর পথগুিলেত নজরদাির বাড়ােত িনরাপত্তা বািহনীেক
আেদশনামা, খুব দ্রুত ঘেট েযেত লাগল সবিকছু। িনর্বাচেনর সময় অিভবাসন
ইস্যুেক েকন্দ্র কের প্রচার চািলেয়িছল িবেজিপ, বাংলার েভাটারেদর তা িছল
িবেজিপর অন্যতম প্রধান প্রিতশ্রুিত। অন্য প্রিতশ্রুিতগুিলর দ্রুত
বাস্তবায়েনর িদেক নজর েদবার িবষয়িট ভঙ্িগমামাত্র হেলও ‘অিভবাসন’ ইস্যু
কেয়ক িদেনর মধ্েযই প্রশাসিনক বাস্তেব পিরণত হল।

এেক শুধুমাত্র একিট স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত ঘটনা িহেসেব েদখেল বড়
ভুল হেব, এমনিক েকানও একক রাজ্য সরকােরর ক্ষমতার অিতিরক্ত প্রেয়াগ বেল
ভাবেলও। বাংলায় ‘পুশব্যাক’-এর ঘটনাগুিল একসঙ্েগ চারিট িবষয়েক সামেন িনেয়
আেস।  চারিট িদকই সমান গুরুত্বপূর্ণ । প্রথমত, সাম্প্রিতক ‘পুশব্যক’ একিট
পিরকল্িপত  বিহষ্কার-বন্েদাবস্েতর অন্িতম এবং সর্বািধক স্পষ্ট
জানানদাির। ভারত গত প্রায় দুই দশক ধের যা িনর্মাণ কেরেছ এবং ক্রমশ েজারদার
কের চেলেছ। দ্িবতীয়ত, এগুিল এমন এক আদর্শগত প্রকল্েপর ফিলত রূপ, যার িশকড়
প্রায় এক শতাব্দী পুরেনা। তৃতীয়ত, ভারেতর িনজস্ব সংিবধান এবং েদশিট েয
আন্তর্জািতক সনদগুিলেত স্বাক্ষর কেরেছ, তার মানদণ্েড িবচার করেল এই
পদক্েষপগুিল চরম েবআইিন। এবং চতুর্থত, এগুিল েসই ‘বাংলােদিশ’ আখ্যােনর
পিরণিত। শুধু িবেজিপ নয়, রাজনীিত ও সাংবািদকতার িবস্তৃত পিরসর জুেড়ই যার

https://eisamay.com/west-bengal-news/kolkata-news/holding-centers-open-in-11-places-in-wb-basirhat-camp-has-the-highest-number-of-detainees/200504220.cms
https://eisamay.com/west-bengal-news/kolkata-news/holding-centers-open-in-11-places-in-wb-basirhat-camp-has-the-highest-number-of-detainees/200504220.cms


িনর্মাণ চেলেছ – েযখােন সাম্প্রদািয়ক িবদ্েবেষর সঙ্েগ িমেল িমেশ েগেছ
বাঙািল পিরচেয়র প্রিত অবজ্ঞা এবং দিরদ্র মানুেষর প্রিত তাচ্িছল্য। 

এই বৃহত্তর প্েরক্ষাপেট িবষয়িটেক েদখেল হািকমপুেরর  সািরবদ্ধভােব
অেপক্ষমান মানুেষর দৃশ্যিট েবাধগম্য হেয় ওেঠ – স্পষ্ট হেয় যায় তার সঙ্েগ
জুেড় থাকা এমন এক বিহষ্কারেকন্দ্িরক রাজনীিতর েযাগসূত্র, যা বর্তমােন
ওয়ািশংটন েথেক বার্িলন – ক্রমশ শক্িতশালী হেয় উঠেছ।

মানুষ ধরার িনখুঁত ফাঁদ

এই অিভযােন বাস্তেব যাঁরা ধরা পড়েছন, তাঁেদর িদেয়ই আেলাচনা শুরু করা যাক।
তাঁেদর অিভজ্ঞতাই সরকাির ভাষার েকরামিতর আড়ােল থাকা বাস্তবতার েলখিচত্র
। রাষ্ট্র ‘অনুপ্রেবশকারী’ এবং ‘অৈবধ অিভবাসী’-ইত্যািদ শব্দবন্ধ ৈতির
কেরেছ – এইসব শ্েরিণিবভাগ স্পষ্ট এক িবভাজনেরখার ধারণােক হািজর কের  যার
একিদেক রেয়েছন  নাগিরক, যাঁর এই েদেশ থাকার অিধকার আেছ, আর অন্যিদেক েসই
িবেদিশ, যাঁর েনই। িকন্তু বাস্তব  েসই সরল িবভাজনেরখা অনুসরণ কের না।

উপেরর ঘটনা েকানও িবচ্িছন্ন উদাহরণ  নয়। ২০২৫ সাল জুেড় ওিড়শা েথেক শত শত,
গুরুগ্রাম েথেক পালােত বাধ্য হওয়া  কেয়ক ডজন এবং রাজস্থান ও মহারাষ্ট্র
েথেক আরও বহু বাংলা ভাষাভাষী শ্রিমকেক শুধুমাত্র তাঁেদর কথ্য ভাষা বা
উপভাষা ‘িবেদিশ’ বেল মেন হওয়ায় আটক করা হেয়িছল। তাঁেদর মধ্েয প্রায় সকেলই 
িছেলন ভারতীয় নাগিরক। তাঁেদর কােছ ৈবধ পিরচয়পত্র থাকা সত্ত্েবও পুিলশ
েসগুিল গ্রহণ করেত অস্বীকার কেরিছল।

েশেষর তথ্যিটই আসেল সবেচেয় তাৎপর্যপূর্ণ। যখন ভাষা েকানও ব্যক্িতর
‘িবেদিশ’ হওয়ার প্রমাণ িহেসেব ব্যবহৃত হেত শুরু কের, তখন ‘অনুপ্রেবশকারী’
শব্দিট আর েকানও আইিন অবস্থানেক িনর্েদশ কের না;  তা হেয় ওেঠ একিট
িনর্িদষ্ট জনেগাষ্ঠীেক িচহ্িনত করার েকৗশল। প্রিতিট দিরদ্র, বাংলা



ভাষাভাষী, মুসিলম শ্রিমক সন্েদহভাজেন পিরণত হন, যাঁেক েয েকানও সময়,
প্রায়শই  নিথপত্র থাকা সত্ত্েবও, প্রমাণ করেত হয় েয িতিন এই েদেশরই মানুষ।

এই কাঠােমা এমনভােবই িনর্িমত েয তােত ভুল হওয়া অবশ্যম্ভাবী, কারণ এখােন
প্রমােণর দায় সম্পূর্ণ উল্েট েদওয়া হেয়েছ। ২০২৫ সােলর িডেসম্বের ভারেতর
সুপ্িরম েকার্ট রায় েদয় েয িবেদিশ নাগিরকরা প্রায় েকানও সাংিবধািনক
সুরক্ষাই েভাগ করেবন না। অন্যিদেক, পশ্িচমবঙ্গ সরকারও ইঙ্িগত িদেয়েছ েয
যাঁেদর আটক করা হেব, তাঁেদর েদশ েথেক সিরেয় েদওয়ার আেগ আদালেত েপশ করা
বাধ্যতামূলক নয়। ফলত েকন তাঁেদর সীমান্ত পার কের পাঠােনা হেব না, তা
প্রমাণ করার দায় এেস পড়েছ অিভযুক্ত ব্যক্িতর উপর। একজন িনরক্ষর
িদনমজুেরর পক্েষ এই মানদণ্ড পূরণ করা কার্যত অসম্ভব। আর এইরকম মানুেষর
সংখ্যাটা বািড়েয় সস্তা েলাকপ্িরয়তা কুেড়ােত আগ্রহী েকানও রাষ্ট্েরর
পক্েষ এই অবস্থাটা েয িবপুল সুিবধাজনক তা বলা বাহুল্য ।

িহউম্যান রাইটস ওয়ােচর এিশয়া িবভােগর িডেরক্টর ইেলইন িপয়ারসন এই ধরেনর
বিহষ্কারেক েবআইিন বেল অিভিহত কেরেছন। তাঁর সতর্কবার্তা, েকানও আটক
ব্যক্িতর কােছ নিথপত্র না থাকেলও তাঁর আইিন প্রিতিনিধত্েবর সুেযাগ
িনশ্িচত করেত হেব, যােত ভুলবশত েকানও নাগিরকেক েদশছাড়া হেত না হয়।

এই ফাঁেদ যখন তথাকিথত নাগিরকও পেড় যান, তখন তােক ব্যবস্থার ব্যর্থতা বেল
মেন করেল চরম ভুল হেব। রাষ্ট্রীয় নকশায় ৈতির ফাঁেদর লক্ষ্যই হল মানুষেক
িঠক এভােবই ধের েফলা।

এিট নতুন িকছু নয়, আর েসটাই আসল িবষয়

পশ্িচমবঙ্েগর সাম্প্রিতক ঘটনাবিল েদেখ এেক একিট আকস্িমক বাঁকবদল িহেসেব
ব্যাখ্যা করার প্রেলাভন ৈতির হেত পাের –  রাজ্যিট দীর্ঘিদন িবেজিপর উত্থান
প্রিতেরাধ কের এেসিছল, অবেশেষ দলিট ক্ষমতায় এেসেছ, ফেল এখন আর েকানও



রাখঢাক না কের েস অিভযান শুরু কেরেছ। িকন্তু ২০২৬ সােলর েম মােস শুেভন্দু
অিধকারীর সরকার েয অিভযান শুরু কেরেছ, তা  নতুন িকছু নয়। এিট  একিট জাতীয়
পিরকল্পনার  রাজ্যস্তেরর প্রেয়াগ মাত্র, ২০১৪ সােল িবেজিপ িদল্িলর ক্ষমতা
দখল করার পর েথেক যা ক্রমশ িবস্তৃত ও দ্রুততর হেয়েছ – এবং যার িভত্িত 
িনর্িমত হেয়িছল আরও অেনক আেগ েথেক।

অসম এই প্রকল্েপর প্রথম পরীক্ষাগার। সুপ্িরম েকার্েটর তত্ত্বাবধােন
হালনাগাদ হেয় ২০১৯ সােলর আগস্েট চূড়ান্ত হওয়া ন্যাশনাল েরিজস্টার অব
িসিটেজন্স (এনআরিস) েথেক প্রায় ১৯ লক্ষ মানুেষর নাম বাদ পেড়। এেত তাঁরা এক
গভীর এবং অকল্পনীয় অিনশ্চয়তার মধ্েয িনক্িষপ্ত হন – একিদেক ‘ফেরনার্স
ট্রাইব্যুনাল’, আধা-িবচারিবভাগীয় সংস্থা হেলও খামেখয়ািলপনা ও
স্েবচ্ছাচারী যুক্িত প্রেয়ােগর জন্য কুখ্যাত। অন্যিদেক ‘িড-েভাটার’ বা
‘সন্েদহভাজন েভাটার’-এর পুরেনা শ্েরিণিবন্যাস, েযখােন শুধুমাত্র সন্েদেহর
িভত্িতেতই একজন ব্যক্িতর েভাটািধকার েকেড় েনওয়া হয়।

এই পিরস্িথিতেক  কােজ লািগেয়  গেড় ওেঠ এক িবস্তৃত আটক েকন্দ্েরর
েনটওয়ার্ক। যার মধ্েয সবেচেয় কুখ্যাত হল েগায়ালপাড়ার মািতয়ায় অবস্িথত
িবশাল িশিবর। েসখােন িবেদিশ িহেসেব িচহ্িনত ব্যক্িতেদর অিনর্িদষ্টকােলর
জন্য আটেক রাখা েযেত পাের, যতক্ষণ না রাষ্ট্র িঠক করেছ তাঁেদর েকাথায়
পাঠােনা হেব।

এই িনষ্ঠুরতা এনারিস প্রক্িরয়ার অিনচ্ছাকৃত পার্শ্বপ্রিতক্িরয়া িছল না;
বরং এইিটই িছল এই প্রকল্েপর সাফল্য প্রমােণর পথ।

২০১৪ সােলর পর, এবং িবেশষ কের ২০১৯ সােল িবেজিপর দ্িবতীয় েময়াদ শুরু হওয়ার
পর ক্রমবর্ধমান গিতেত, এই মেডলিট জাতীয় স্তের িবস্তৃত হেত থােক। ২০১৯
সােলর নাগিরকত্ব সংেশাধনী আইন (িসএএ) এবং সারা েদেশ এনআরিস চালুর সম্ভাবনা
নাগিরকত্বেকই এমন এক প্রশ্েন পিরণত কের, যার উত্তর িদেত েয েকানও দিরদ্র



ভারতীয়েক হঠাৎই বাধ্য করা হেত পাের।

‘বাংলােদিশ’ সন্েদেহ ধরপাকেড়র ঘটনা িদল্িল, গুজরােতর আহেমদাবাদ, রাজস্থান
এবং মহারাষ্ট্র-সহ েদেশর িবিভন্ন প্রান্েত বারবার রীিতমেতা রাজৈনিতক
প্রদর্শনীেত পিরণত হয়। প্রায় প্রিতিট ক্েষত্েরই লক্ষ্যবস্তু িছেলন বাংলা
ভাষাভাষী মুসিলম শ্রিমকরা, এবং অিধকাংশ ক্েষত্েরই এই অিভযানগুিল রাজৈনিতক
ক্যােলন্ডােরর গুরুত্বপূর্ণ সমেয়র সঙ্েগ তাল িমিলেয় পিরচািলত হেয়েছ।

২০২৫ সােলর েম মােস েকন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রেকর একিট সার্কুলার এই
ব্যবস্থােক আনুষ্ঠািনক রূপ েদয়। ওই িনর্েদিশকায় রাজ্যগুিলেক আন্তঃরাজ্য
স্তের সন্েদহভাজন অৈবধ অিভবাসীেদর আটক ও পিরচয় যাচাইেয়র ক্ষমতা েদওয়া হয়।
এর কেয়ক সপ্তােহর মধ্েযই ওিড়শা েথেক হিরয়ানা পর্যন্ত িবিভন্ন জায়গায়
বাংলা ভাষাভাষী শ্রিমকেদর শুধুমাত্র তাঁেদর ভাষার িভত্িতেত আটক করা হেত
থােক।

২০২৫ সােলর এপ্িরল মােস পেহলগাঁও হামলার পর েদশজুেড় শুরু হওয়া অিভযােন
হাজার হাজার মানুষেক আটক করা হয় এবং অেনকেক সীমান্ত পার কের পািঠেয় েদওয়া
হয়। পের তাঁেদর মধ্েয কেয়ক জেনর ভারতীয় নাগিরকত্ব প্রিতষ্িঠত হয়। আবার
িকছু ব্যক্িতেক ত্িরপুরা হেয় সীমান্েত িনেয় িগেয় েকানও শুনািনর সুেযাগ না
িদেয়ই ‘েনা-ম্যানস ল্যান্ড’-এ েঠেল েদওয়া হেয়িছল।

এই এক দশেকর অিভজ্ঞতায় দুিট ৈবিশষ্ট্য বারবার িফের এেসেছ, এবং আেলাচনার
ক্েষত্ের েসগুিল িবেশষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত, এই অিভযােনর তীব্রতা ধারাবািহকভােব িনর্বাচনী লােভর িহসােবর
সঙ্েগ যুক্ত েথেকেছ। যখনই েকানও েভাট সামেন এেসেছ, তখনই ‘অনুপ্রেবশকারী’
প্রসঙ্গিট সবেচেয় েজারােলাভােব সামেন আনা হেয়েছ। আর পশ্িচমবঙ্গ, তার
দীর্ঘ আন্তর্জািতক সীমান্ত, উল্েলখেযাগ্য মুসিলম জনসংখ্যা এবং েসই



প্রতীকী গুরুত্েবর কারেণ, এবং েযখােন সংঘ পিরবার দীর্ঘিদন প্রেবশ করেত
পােরিন, বরাবরই িছল সবেচেয় কাঙ্ক্িষত রাজৈনিতক লক্ষ্য।

দ্িবতীয়ত, এই সমগ্র ব্যবস্থািট বারবার এমন ধরেনর অন্যায় ও গুরুতর  ত্রুিট
(!) ঘিটেয়েছ, যােত খুব স্বাভািবকভােব এর িবশ্বাসেযাগ্যতা প্রশ্েনর মুেখ
পড়ার কথা। প্রিতবারই মানুেষর  ক্ষিত হেয় যাওয়ার পর আদালেতর হস্তক্েষেপ
েসই ভুলগুিলর সংেশাধন হেয়েছ। েকানও রাষ্ট্র যিদ েজেনবুেঝ এমন পদ্ধিত
চালােত থােক েয পদ্ধিতেত নাগিরকেদরও েদশছাড়া করা হচ্েছ, এবং েসই একই
পদ্ধিত চািলেয়ই েযেত থােক, তেব েস কার্যত েঘাষণা কের েদয় েয নাগিরকেদর
বিহষ্কার হওয়ােক েস গ্রহণেযাগ্য আদর্শ িহেসেবই িবেবচনা করেছ।

২০২৬ সােলর পশ্িচমবঙ্গ এই কািহিনর সূচনািবন্দু নয়, পশ্িচমবঙ্গ
রাষ্ট্রিলিখত  এই কািহিনর সবেচেয় আত্মিবশ্বাসী অধ্যায়।

অনুপ্রেবশকারীর আদর্শগত িনর্মাণ: ধারণার উৎস ও িববর্তন

এই সমগ্র প্রক্িরয়ার েকানও অংশই তাৎক্ষিণকভােব ৈতির বা পিরস্িথিত অনুযায়ী
উদ্ভািবত নয়। কারণ ‘অনুপ্রেবশকারী’ চিরত্রিট েকানও নীিতগত উদ্ভাবন নয়; এিট
এমন এক আদর্েশর েকন্দ্রীয় ধারণা, যােক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংেসবক সংঘ (আরএসএস)
প্রায় এক শতাব্দী ধের ক্রমাগত পিরশীিলত ও সুসংহত কের তুেলেছ।

সংেঘর দীর্ঘতম সমেয়র সরসংঘচালক মাধব সদািশব েগালওয়ালকর এই ধারণােক একিট
সুসংগিঠত রাজৈনিতক কর্মসূিচেত রূপ েদন। তাঁর ১৯৩৯ সােলর গ্রন্থ We, or Our
Nationhood Defined-এ িতিন একিট জািতর পাঁচিট েমৗিলক ঐক্েযর কথা বেলন –
ভূেগাল, জািত, ধর্ম, সংস্কৃিত এবং ভাষা। এই সূত্র ধের িতিন এই িসদ্ধান্েত
েপৗঁছন েয ভারত একমাত্র িহন্দুেদরই মাতৃভূিম।

িহটলােরর উত্থােনর চূড়ান্ত পর্যােয় েলখা ওই বইেয় নাৎিস জার্মািনর ইহুিদ



জনেগাষ্ঠীেক িনর্মূল করার নীিতেক ‘জািতগত েগৗরেবর সর্েবাচ্চ প্রকাশ’
িহেসেব উল্েলখ করা হেয়িছল এবং বলা হেয়িছল, ভারত এই অিভজ্ঞতা েথেক িশক্ষা
িনেত ও লাভবান হেত পাের। েগালওয়ালকেরর যুক্িত িছল, সংখ্যালঘুেদর হয়
সংখ্যাগিরষ্ঠ সংস্কৃিতর মধ্েয িনেজেদর সম্পূর্ণ িবলীন কের িদেত হেব এবং
েকানও পৃথক অিধকােরর দািব ত্যাগ করেত হেব, নয়েতা সম্পূর্ণ অধীনস্ত অবস্থায়
বাস করেত হেব।

এখােন উল্েলখ করা প্রেয়াজন েয, আরএসএস িবিভন্ন সমেয় এই দািব িনেয় আপত্িত
জািনেয়েছ েয বইিটর প্রকৃত রচিয়তা েগালওয়ালকর িছেলন না। তােদর বক্তব্য,
িতিন হয়েতা একিট পুরেনা মারািঠ গ্রন্েথর রূপান্তর কেরিছেলন মাত্র। তাঁর
সমর্থেকরা পরবর্তী সমেয় তাঁর অবস্থােনর িকছু নমনীয়তার উদাহরণও তুেল ধেরন।
তেব  এই ভাবধারার ধারাবািহকতােক অস্বীকার করা কিঠন। ১৯৬৬ সােলর Bunch of
Thoughts গ্রন্েথ েগালওয়ালকর মুসলমান, খ্িরস্টান এবং কিমউিনস্টেদর জািতর
িতনিট ‘অভ্যন্তরীণ িবপদ’ িহেসেব িচহ্িনত কেরন। এই শ্েরিণিবভাগ – অর্থাৎ
আমােদর মধ্েযই বাস কের আমােদর শত্রু, প্রিতেবশীর মুেখাশ পের – হািকমপুর
সীমান্েত আজ েয রাজনীিত কার্যকর হচ্েছ, তার সঙ্েগ সরাসির িমেল যায়।

এই আদর্শগত উত্তরািধকার েথেকই বর্তমান অিভযােনর সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ
েকৗশলিট এেসেছ: অিভবাসীেক দুিট পৃথক চিরত্ের িবভক্ত করা। একিদেক রেয়েছ
‘শরণার্থী’, েয িনপীড়েনর হাত েথেক পািলেয় এেসেছ এবং আশ্রেয়র দািবদার।
অন্যিদেক রেয়েছ ‘ঘুসৈপিঠয়া’ বা ‘অনুপ্রেবশকারী’ – এমন এক অভ্যন্তরীণ শত্রু,
েয েগাপেন প্রেবশ কের জািতর শরীরেক দূিষত করেত এেসেছ।

২০১৯ সােলর নাগিরকত্ব সংেশাধনী আইন (িসএএ) প্রথমবার এই িবভাজনেক আইেনর
মর্যাদা েদয়। প্রিতেবশী েদশগুিল েথেক আসা িহন্দু, িশখ, েবৗদ্ধ, ৈজন, পারিস
এবং খ্িরস্টানেদর জন্য নাগিরকত্েবর পথ দ্রুততর করা হয়, অথচ মুসলমানেদর
স্পষ্টভােবই েসই সুিবধার বাইের রাখা হয়। এনআরিস-র সঙ্েগ িমিলত হেয় এই আইন
এমন একিট কাঠােমা ৈতির কের, যার েকন্দ্ের রেয়েছ একিট ধর্মিভত্িতক পরীক্ষা।



আপনােক আপনার বংশপিরচয় প্রমাণ করেত হেব; আর যিদ তা করেত না পােরন, তেব
আপনার ধর্মই িনর্ধারণ করেব আপিন আিলঙ্গনেযাগ্য শরণার্থী, নািক
অপসারণেযাগ্য ‘উইেপাকা’।

‘উইেপাকা’ শব্দিট এখােন েকানও অলঙ্কািরক উদ্ভাবন নয়। বাংলা ভাষাভাষী
মুসলমানেদর বর্ণনা করেত েকন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী িনেজই জনসভা েথেক
এই শব্দ ব্যবহার কেরিছেলন। মানুষেক অবমানব কের েতালা এই রাজৈনিতক ভাষা
েকানও পার্শ্বপ্রিতক্িরয়া নয়; বরং েসিটই এই আদর্েশর  চািলকাশক্িত। কারণ
প্রিতেবশীেদর েদশছাড়া করা যায় না, কীটপতঙ্গেক িনর্মূল করেত হয়।

পশ্িচমবঙ্েগ এই ধর্মিভত্িতক যুক্িত কার্যত েকান আবডাল রােখিন। িবিভন্ন
প্রিতেবদেন েয িচত্র উেঠ এেসেছ, তােত েদখা যাচ্েছ এই উচ্েছদ ও বিহষ্কার
অিভযান মূলত মুসিলম অিভবাসীেদর লক্ষ্য কের পিরচািলত হচ্েছ, অন্যিদেক
িহন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদােয়র মানুষ আপাতভােব িসএএ-র কাঠােমার
‘সুরক্ষার’ আওতায় থাকেছন। েয রাজ্েয প্রায় ২৭ শতাংশ মানুষ মুসলমান, েসখােন
এমন একিট অিভযান – যা ধর্েমর িভত্িতেত িঠক করেছ েক বিহষ্কােরর মুেখামুিখ
হেব আর েক সুরক্িষত থাকেব – তােক সীমান্ত ব্যবস্থাপনা বলা যায় না। এিট েসই
িহন্দু েভাটারেদর উদ্েদেশ পাঠােনা একিট েডেমাগ্রািফক ও রাজৈনিতক বার্তা,
যাঁেদর সমর্থেনই এই সরকার পশ্িচমবঙ্েগ প্রথমবার সংখ্যাগিরষ্ঠতা অর্জন
কেরেছ।

এই অর্েথই ‘পুশব্যাক’ বা সীমান্ত পার কের েফরত পাঠােনার এই নীিত শুধু
প্রশাসিনক পদক্েষপ নয়; একিট আদর্শগত আক্রমণ। এর প্রধান উদ্েদশ্য
অনুপ্রেবশকারীর সংখ্যা কিমেয় আনা নয়, যার স্পষ্ট িহসাব েকউই েকানিদন িদেত
পাের িন। উদ্েদশ্য হল জািতর সীমানােক রাজৈনিতকভােব মঞ্চস্থ করা। বারবার,
প্রকাশ্েয এবং দৃশ্যমানভােব উপস্িথত করা হচ্েছ েয কারা এই জািতর
অন্তর্ভুক্ত, আর কারা িচরকাল শর্তসােপক্েষ ও অিনশ্িচত অবস্থােন থাকেবন।



এইভােবই েসই ‘িহন্দু রাষ্ট্র’-এর ধারণােক বাস্তেব রূপ েদওয়ার েচষ্টা করা
হেয়েছ  ধারাবািহকভােব,  যার বর্ণনা সাভারকর ও েগালওয়ালকর কেরিছেলন, এমন এক
রাষ্ট্র, েযখােন মুসলমানেক েকবল অিতিথ িহেসেব সহ্য করা হেব, এবং ততিদনই,
যতিদন গৃ্হস্থ  তােক থাকেত িদেত রািজ।

সভ্য রাষ্ট্রব্যবস্থার িবপরীেত

আদর্শগত অবস্থােনর বাইের েবিরেয় েদখেল সত্য িকন্তু সরল। যা করা হচ্েছ, তা
েবআইিন। শুধু িনষ্ঠুর নয় বা রাজৈনিতক িবচক্ষণতার অভাবও নয়, ভারেতর িনজস্ব
সংিবধান, প্রচিলত আইন এবং েয আন্তর্জািতক সনদ ও চুক্িতগুিলর প্রিত ভারত
িনেজ অঙ্গীকারবদ্ধ, েসগুিলর মানদণ্েড িবচার করেল এই পদক্েষপগুিল
আইনিবরুদ্ধ।

শুরু করা যাক েদেশর িনজস্ব আইন েথেকই। ভারতীয় সংিবধান তার সমস্ত সুরক্ষা
শুধুমাত্র নাগিরকেদর জন্য সংরক্িষত রােখিন। আইেনর দৃষ্িটেত সমতার অিধকার
িনশ্িচত করা ১৪ নম্বর অনুচ্েছদ এবং আইন দ্বারা প্রিতষ্িঠত প্রক্িরয়া
ব্যতীত েকানও ব্যক্িতেক জীবন বা ব্যক্িতস্বাধীনতা েথেক বঞ্িচত করা যােব
না, এই িনশ্চয়তা প্রদানকারী ২১ নম্বর অনুচ্েছদ, উভয়ই তােদর িনজস্ব ভাষ্য
অনুযায়ী ভারেতর ভূখণ্েড অবস্থানকারী প্রত্েযক ব্যক্িতর ক্েষত্ের
প্রেযাজ্য, িতিন নাগিরক েহান বা িবেদিশ। সুপ্িরম েকার্ট বারবার এই
ব্যাখ্যাই িদেয়েছ।

সরকার েয যুক্িতর উপর িনর্ভর কের, তা হল অেপক্ষাকৃত সীিমত পিরসেরর ১৯(১)(ই)
অনুচ্েছদ, অর্থাৎ ভারেতর েয েকানও অংেশ বসবাস ও স্থায়ীভােব বসিত স্থাপেনর
অিধকার, যা শুধুমাত্র নাগিরকেদর জন্য সংরক্িষত। এর সঙ্েগ রেয়েছ ১৯৪৬ সােলর
ফেরনার্স অ্যাক্ট, ঔপিনেবিশক আমেলর একিট আইন, যা সরকারেক িবেদিশেদর
বিহষ্কােরর ব্যাপাের প্রায় সীমাহীন ক্ষমতা প্রদান কের।



িকন্তু রাষ্ট্েরর হােত প্রকৃত িবেদিশেদর বিহষ্কােরর ক্ষমতা আেছ বেল েমেন
িনেত হেলও একিট েমৗিলক প্রশ্ন েথেকই যায়: েক িবেদিশ, েসই িসদ্ধান্েত
েপৗঁছেনার রাষ্ট্রপ্রক্িরয়া িনেজই ব্যক্িতস্বাধীনতার উপর হস্তক্েষপ। আর
েসই কারেণই ২১ নম্বর অনুচ্েছদ দািব কের েয এই িসদ্ধান্ত গ্রহেণর ক্েষত্ের
ন্যায়সঙ্গত প্রক্িরয়া অনুসরণ করেত হেব, েনািটস প্রদান, শুনািনর সুেযাগ,
প্রমাণ েপশ করার অিধকার এবং আদালেতর মাধ্যেম পর্যােলাচনার ব্যবস্থা।

েকবলমাত্র কারও উচ্চারণ বা ভাষার টােনর িভত্িতেত েভাররােত তাঁেক আটক করা,
এবং েকানও ট্রাইব্যুনাল বা িবচারিবভাগীয় সংস্থা িসদ্ধান্ত জানােনার আেগই
সীমান্ত পার কের েদওয়া, ‘আইন দ্বারা প্রিতষ্িঠত প্রক্িরয়া’র িঠক িবপরীত।
এই কারেণই কলকাতা হাইেকার্ট এবং সুপ্িরম েকার্টেক বারবার বিহষ্কৃত
ব্যক্িতেদর িফিরেয় আনার িনর্েদশ িদেত হেয়েছ। এই ধরেনর প্রিতিট িনর্েদশ
কার্যত িবচারব্যবস্থার স্বীকােরাক্িত েয রাষ্ট্র আইন লঙ্ঘন কেরেছ।

আন্তর্জািতক আইেনর খিতয়ানও এ ক্েষত্ের খুব একটা সহনশীল নয়। এটা সত্িয, এবং
সরকারও বারবার েসই কথাই মেন করায়, েয ভারত ১৯৫১ সােলর শরণার্থী কনেভনশন বা
তার ১৯৬৭ সােলর প্েরােটাকেল স্বাক্ষরকারী নয়, এবং েদেশ শরণার্থী বা
আশ্রয়প্রার্থীেদর িনেয় েকানও পৃথক অভ্যন্তরীণ আইনও েনই। িকন্তু ভারেতর
আন্তর্জািতক দায়বদ্ধতার িচত্র এর মধ্েযই সীমাবদ্ধ নয়।

ভারত ১৯৭৯ সােলর International Covenant on Civil and Political Rights অনুেমাদন
কেরেছ। ওই চুক্িতর ৯ নম্বর অনুচ্েছদ স্েবচ্ছাচারী গ্েরপ্তার ও আটক
িনিষদ্ধ কের, এবং ১৩ নম্বর অনুচ্েছেদ বলা হেয়েছ, েকানও িবেদিশেক েকবলমাত্র
আইনসম্মত প্রক্িরয়ায় গৃহীত িসদ্ধান্েতর িভত্িতেতই বিহষ্কার করা েযেত
পাের। েসই সঙ্েগ সংশ্িলষ্ট ব্যক্িতর িনেজর বিহষ্কােরর িবরুদ্েধ যুক্িত
েপশ করার অিধকার এবং মামলার পুনর্িবেবচনার সুেযাগও থাকেত হেব। Universal
Declaration of Human Rights আশ্রয় প্রার্থনার অিধকারেক স্বীকৃিত েদয়। আর
non-refoulement নীিত, অর্থাৎ এমন েকানও ব্যক্িত, িযিন িনর্যাতন বা গুরুতর



িবপেদর সম্মুখীন হেত পােরন, তাঁেক েজার কের েসই স্থােন েফরত না পাঠােনার
বাধ্যবাধকতা, আন্তর্জািতক প্রথাগত আইেনর একিট সুপ্রিতষ্িঠত নীিতেত পিরণত
হেয়েছ। বহু আইনজ্েঞর মেত, এিট এমন এক বাধ্যতামূলক আন্তর্জািতক নীিত, েযখান
েথেক েকানও রাষ্ট্েরর সের আসার সুেযাগ েনই।

ভারতীয় আদালতও এই নীিতেক ২১ নম্বর অনুচ্েছেদর অন্তর্িনিহত অংশ িহেসেব
ব্যাখ্যা কেরেছ। NHRC বনাম State of Arunachal Pradesh (১৯৯৬) মামলায়
সুপ্িরম েকার্ট িঠক এই যুক্িতেতই চাকমা শরণার্থীেদর উচ্েছদ রুেখ েদয়।
একইভােব Ktaer Abbas Habib Al Qutaifi বনাম Union of India (১৯৯৯) মামলায়
গুজরাত হাইেকার্টও একই অবস্থান গ্রহণ কের। সংিবধােনর ৫১(গ) অনুচ্েছেদ
রাষ্ট্রেক আন্তর্জািতক আইন ও চুক্িতগত দায়বদ্ধতার প্রিত শ্রদ্ধাশীল
হওয়ার িনর্েদশও েদওয়া হেয়েছ।

অবশ্য িবপরীতমুখী প্রবণতাও রেয়েছ, এবং েসিটরও উল্েলখ করা প্রেয়াজন।
Mohammad Salimullah বনাম Union of India (২০২১) মামলায় সুপ্িরম েকার্ট
িনরাপত্তাজিনত উদ্েবগ এবং ভারেতর শরণার্থী কনেভনশেন স্বাক্ষর না করার 
অবস্থােনর কথা উল্েলখ কের েরািহঙ্গা শরণার্থীেদর বিহষ্কােরর প্রক্িরয়া
চািলেয় যাওয়ার অনুমিত েদয়। বর্তমােন সরকার, তার কীর্িতকলাপ এই আেদশেক
হািতয়ার কেরই সংঘিটত করেছ। 

তবু েকানও সরকার যিদ শুনািনর সুেযাগ না িদেয়ই মানুষেক সীমান্ত পার কের
েদয়, তেব তা আইেনর সীমার মধ্েয েথেক সার্বেভৗম ক্ষমতা প্রেয়াগ নয়; বরং তা
িনেজর সংিবধান লঙ্ঘন করা এবং স্েবচ্ছায় স্বাক্ষিরত আন্তর্জািতক
অঙ্গীকারগুিলরও অবমাননা। ‘পুশব্যাক’, ‘অনুপ্রেবশিবেরাধী অিভযান’,
‘েহাল্িডং েসন্টার’, প্রিতিট শব্দবন্ধ েয প্রক্িরয়ােক আড়াল, তা হল
মানুষেক িনর্িবচার আটক এবং সমষ্িটগত বিহষ্কার। তাঁেদর মধ্েয অেনেকই
রাষ্ট্েররই সংজ্ঞায় নাগিরক, িকন্তু কাউেকই েকানও িবচার প্রক্িরয়ার মধ্য
িদেয় েযেত েদওয়া  হয়িন।



এই ব্যবস্থা ভারতীয় আইন বা আন্তর্জািতক চুক্িতর পিরপন্থী।  েয েকানও সভ্য
রাষ্ট্রব্যবস্থার েমৗিলক নীিতগুিলরও পিরপন্থী।  আন্তর্জািতক নীিতমালা
অনুযায়ী রাষ্ট্র কাউেক শাস্িত েদওয়ার আেগ তার অিভেযাগ প্রমাণ করেব;
েকবলমাত্র সন্েদেহর িভত্িতেত পিরবার েভেঙ েদওয়া যােব না। েকানও গর্ভবতী
নারী এমন েকানও ‘মালপত্র’ নন, যাঁেক অন্ধকােরর মধ্েয সীমান্ত পার কের এক
েদশ েথেক অন্য েদেশ সিরেয় েদওয়া যােব।

‘বাংলােদিশ’ িনর্মােনর কািরগর কারা? সংবাদমাধ্যম, মমতা এবং শ্েরিণর
প্রশ্ন

এই আদর্শগত কাঠােমা িন:সন্েদেহ সংঘ পিরবােরর সৃষ্িট,  িকন্তু তােত  রসদ
েযাগােনার কাজ সংঘ একা কেরিন।এই কাঠােমায় রঙমািট যুিগেয় ‘বাংলােদিশ’েক এক
ভয়াবহ উপস্িথিত িহেসেব কল্পনা করার রীিত, বহুেত িমেল িনর্মাণ কেরেছ। এই
কল্িপত  ‘অৈবধ’ বাংলােদশী চাকির েকেড় েনয়, জনিবন্যাস বদেল েদয় এবং অন্েযর
নােম েভাট েদয়। কেয়ক দশক ধের েকান প্রমািণত সরকারী পিরসংখ্যান ছাড়াই
বাংলার রাজৈনিতক ও সাংবািদকতার িবস্তৃত বাজাের এই ধারণা িনর্িমত হেয়েছ।
িবেজিপর প্রধান সাফল্য উদ্েবগ সৃষ্িট করােত িনিহত েনই, পুর্েবই সৃষ্ট
উদ্েবগেক তারা রাজৈনিতক অস্ত্ের পিরণত কেরেছ।

সংবাদমাধ্যমও এই ইিতহােসর অংশ। ‘বাংলােদিশ’ ধারণািট বাঙািলর কল্পনায়
েকানও িনরেপক্ষ তথ্য িহেসেব প্রেবশ কেরিন। ন্যােরিটভ  িহেসেব পিরকল্িপত
িনর্মাণ ও প্রিতষ্ঠা করা হেয়েছ। এক শতাব্দীরও েবিশ সময় ধের বাঙািল
মধ্যিবত্েতর প্রধান মুখপত্র িহেসেব পিরিচত, ভদ্রেলাক-েপািষত ৈদিনক
আনন্দবাজার পত্িরকা এবং বৃহত্তর বাংলা ভাষার সংবাদমাধ্যম, সম্মািনত
জনমেতর পিরসের পূর্ববঙ্গীয় মুসিলম অিভবাসীেক িবশৃঙ্খলা, েডেমাগ্রািফক 
িবপদ এবং অপরাধপ্রবণতার উৎস িহেসেব প্রিতষ্িঠত করেত গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা
পালন কেরেছ।



এই উদ্েবেগর িশকড় গভীর। েদশভােগর স্মৃিতেত আচ্ছন্ন, জাতপাত ও শ্েরিণগত
মানিসকতায় প্রভািবত কলকাতার ভদ্রেলাক সমাজ দীর্ঘিদন ধেরই শহেরর প্রান্েত
বসবাসকারী দিরদ্র, মুসিলম এবং প্রায়শই উদ্বাস্তু জনেগাষ্ঠীর প্রিত এক
ধরেনর অস্বস্িত ও সংশয় ও েফািবয়া েপাষণ কের এেসেছ। ‘বাংলােদিশ’েক িঘের
িনর্িমত জনধারণা েসই সামািজক ও ঐিতহািসক অস্বস্িতরই রাজৈনিতক ও
সাংবািদকতাগত প্রকাশ।

আর এই জায়গােত এেস যুক্িতিট েবপথু হেয় পেড়, সমগ্র প্রকল্েপর  প্রকৃত
চিরত্র ধরা পেড় যায়। েয রাষ্ট্রীয় যন্ত্র ‘বাংলােদিশ’ খুঁেজ েবড়ায়, েসই
যন্ত্রই িদল্িল, গুজরাত বা অসেম বাংলা ভাষাভাষী ভারতীয় শ্রিমকেদর,
শুধুমাত্র তাঁেদর ভাষা বা উপভাষার িভত্িতেত ‘বাংলােদিশ’ বেল িচহ্িনত কের।
ওিড়শা ও গুরুগ্রােম েযসব বাংলা ভাষাভাষী শ্রিমকেক তাঁেদর কথ্য ভাষার
কারেণ আটক করা হেয়িছল, তাঁরা েয েকান  অনাকাঙ্ক্িষত পার্শ্বপ্রিতক্িরয়ার
িশকার হচ্েছন, িবষয়টা এমন নয় েমােটই। ঘটনাই েদিখেয় েদয় েয ‘বাংলােদিশ’
শ্েরিণিবভাগিট আদেত কী েবাঝােত ব্যবহার করা হয়।

এেদেশ বাস্তেব ‘বাংলােদিশ’ েকানও জাতীয় পিরচেয়র িনরেপক্ষ বর্ণনা নয়। 
অবমাননাকর এক অিভধা, যার মধ্েয িতন ধরেনর িবদ্েবষ একাকার হেয় যায় –
মুসলমােনর প্রিত িবদ্েবষ, বাঙািলর প্রিত িবদ্েবষ এবং দিরদ্র মানুেষর
প্রিত িবদ্েবষ। এই  অিভযান পশ্িচমবঙ্েগ  পিরচািলত হেলও তার মধ্েয একিট
বাঙািল-িবেরাধী চিরত্র রেয়েছ। কারণ িহন্দুত্ববাদী কল্পনায় বাংলা
ভাষাভাষী মুসিলম শ্রিমকই সন্েদহভাজেনর আদর্শ প্রিতমূর্িত। আর বাংলা ভাষা
িনেজই েসখােন এক ধরেনর ‘দূষণ’-এর িচহ্ন িহেসেব িবেবিচত হয়। েসই কারেণই
কােজর সন্ধােন রাজ্েযর বাইের পা রাখামাত্র বহু বাঙািল অিভবাসী শ্রিমকেক
িবেদিশ িহেসেব িচহ্িনত করা হয় এবং নজরদািরর আওতায় আনা হয়।

আসেল, এিট শ্রমজীবী মানুেষর িবরুদ্েধ এক যুদ্ধ। লক্ষ্য কের েদখুন, কারা এই
অিভযােনর িশকার হচ্েছন: বর্জ্য সংগ্রহকারী, রাজিমস্ত্ির, িদনমজুর,



পথিবক্েরতা, েসই দিরদ্র অিভবাসী শ্রিমেকরা, যাঁরা িনেজেদর েজলায় জীিবকা
িনর্বােহর সুেযাগ না থাকায় কােজর েখাঁেজ এক রাজ্য েথেক অন্য রাজ্েয পািড়
েদন। তাঁেদর দািরদ্র্যেকই তাঁেদর ‘িবেদিশ’ হওয়ার প্রমাণ িহেসেব েদখা হয়।
তাঁেদর িশক্ষা, খাদ্য, জীিবকার িনশ্িচিত িদেত রাষ্ট্র ব্যর্থ। েয নিথপত্র
রাষ্ট্েরর তাঁেদর হােত তুেল েদওয়ার কথা অথচ তা েস িদেত ব্যর্থ, েসই নিথর
অনুপস্িথিত তাঁেদরই অপরােধর প্রমাণ িহেসেব ব্যবহৃত হয়।

‘বাংলােদিশ’ তাড়ােনার অিভযান সম্পদশালী বা নিথপত্রসমৃদ্ধ মানুষেদর
িবেশষভােব অসুিবধায় েফেল না। এই প্রক্িতয়া শ্রমশক্িতেক িনয়ন্ত্রণ কের,
অিনশ্িচত জীিবকার উপর িনর্ভরশীল মানুষেদর স্থানচ্যুত কের এবং েদেশর
সবেচেয় অসুরক্িষত জনেগাষ্ঠীেক বারবার ব্যবহারেযাগ্য একিট রাজৈনিতক
সম্পেদ পিরণত কের। ‘বাংলােদিশ’ ধারণািট আসেল েসই ত্র্যহস্পর্শ েযখােন
সাম্প্রদািয়কতা, বাঙািল-িবদ্েবষ এবং শ্েরিণগত তাচ্িছল্য এেক অপেরর সঙ্েগ
িমিলত হয়। প্রকৃতপক্েষ এই িমলনিবন্দুই অমানিবক এই নীিতর আসল িবষয়বস্তু।
নিথিবহীন অিভবাসীর প্রকৃত সংখ্যা িনর্ধারণ বা িনয়ন্ত্রণ নয়।

বিহষ্কােরর িবশ্বজনীন ব্যাকরণ

পশ্িচমবঙ্েগর এই কািহিন শুধুই ভারেতর কািহিন হেয় েথেক যায় না। কল্িপত
‘অনুপ্রেবশকারী’র ধারণা, প্রমােণর দায় উল্েট অিভযুক্েতর উপর চািপেয় েদওয়া,
গণবিহষ্কােরর আমলাতান্ত্িরক নাট্যরূপ, প্রকাশ্য ধরপাকেড়র পিরবর্েত
‘স্েবচ্ছায়’ েদশত্যাগেক উৎসািহত করা, এ সমস্তই এখন আন্তর্জািতক রাজনীিতর
সাধারণ ব্যাকরেণ পিরণত হেয়েছ। বিহরাগত-িবদ্েবেষর উপর দাঁিড়েয় আেছ এইসব
এবং েসই িবদ্েবেষর মাধ্যেমই শাসক িনেজেক িটিকেয় রাখেছ।

যুক্তরাষ্ট্ের েডানাল্ড ট্রাম্েপর দ্িবতীয় েময়ােদ  গণ-বিহষ্কার
পিরকাঠােমা গেড় েতালা হেয়েছ, যার প্রিতশ্রুিত িতিন িনর্বাচনী প্রচাের
িদেয়িছেলন। ২০২৬ সােলর জানুয়ািরেত এই পদ্ধিত প্রেয়ােগর শীর্ষ পর্যােয়,



িমিনয়ােপািলেস পিরচািলত ‘েমট্েরা সার্জ’ নােম এক অিভযােনর সময় মার্িকন
অিভবাসন ও শুল্ক প্রেয়াগকারী সংস্থা (ICE) প্রিতিদন এক হাজােররও েবিশ
মানুষেক গ্েরপ্তার করিছল, আেগর বছেরর তুলনায় িতন গুেণরও েবিশ। ওই সমেয় আটক
েকন্দ্রগুিল েথেক প্রিত মােস কেয়ক হাজার মানুষেক সরাসির বিহষ্কার করা
হচ্িছল।

প্রশাসেনর দািব, এই অিভযান মূলত ‘সবেচেয় িবপজ্জনক অপরাধীেদর’ লক্ষ্য কেরই
পিরচািলত হচ্েছ। িকন্তু পিরসংখ্যান অন্য কথা বেল। ২০২৫ সােল আটক অবস্থা
েথেক যাঁেদর বিহষ্কার করা হেয়িছল, তাঁেদর এক-তৃতীয়াংেশরও েবিশ মানুেষর
েকানও অপরাধমূলক েরকর্ডই িছল না।

ওয়ািশংটন এমনিক ইউেরােপর কট্টর দক্িষণপন্থীেদর প্িরয় শব্দভাণ্ডারও ধার
কেরেছ। িবিভন্ন প্রিতেবদেন মার্িকন স্েটট িডপার্টেমন্েটর অধীেন একিট
সম্ভাব্য ‘অিফস অব িরমাইগ্েরশন’ গঠেনর পিরকল্পনার কথা উেঠ এেসেছ। একইসঙ্েগ
েহামল্যান্ড িসিকউিরিটর একিট অ্যােপর মাধ্যেম অিভবাসীেদর ‘িরমাইগ্েরট’ বা
স্েবচ্ছায় িফের যাওয়ার আহ্বান জানােনা হেয়েছ। অর্থাৎ, িনেজরাই েদশ েছেড়
চেল েযেত উৎসািহত করা হেয়েছ, িঠক েযমন হািকমপুের অেপক্ষমাণ পিরবারগুিলও
কেরিছল।

পদ্ধিত আলাদা হেত পাের, িকন্তু আগাম আতঙ্েক স্েবচ্ছায় সের যাওয়ার েয
রাজৈনিতক েকািরওগ্রািফ, তার চিরত্র একই।

ইউেরােপও একই ধারণা প্রান্িতক রাজৈনিতক অবস্থান েথেক আইনগত কাঠােমার
েকন্দ্ের েপৗঁেছ িগেয়েছ। ‘িরমাইগ্েরশন’ বা ‘পুনরাগমন’-এর ধারণািট প্রথেম
পিরিচিত পায় আইেডন্িটটািরয়ান আন্েদালন এবং তার অন্যতম েকৗশলিবদ মার্িটন
েসলনােরর হাত ধের। শব্দিট নাৎিস যুেগর বিহষ্কারনীিতর স্মৃিত বহন কের, যিদও
তােক এমনভােব উপস্থাপন করা হয় েযন এর অর্থ েকবল অশ্েবতাঙ্গ
বািসন্দােদর—এবং অিভবাসী বংেশাদ্ভূত নাগিরকেদরও— সুশৃঙ্খলভােব সিরেয়



েদওয়া।

২০২৩ সােল পটসডােম অনুষ্িঠত একিট েগাপন ৈবঠক, যা সংবাদমাধ্যম Correctiv
প্রকাশ্েয আেন, েসখােন Alternative for Germany (AfD)-ঘিনষ্ঠ ব্যক্িতরা লক্ষ
লক্ষ মানুষেক বিহষ্কােরর পিরকল্পনা িনেয় আেলাচনা কেরিছেলন। এই প্রকাশ্েয
আসা তথ্েযর প্রিতবােদ ১০ লক্েষরও েবিশ জার্মান নাগিরক রাস্তায় েনেমিছেলন।
িকন্তু তােতও ধারণািটর অগ্রযাত্রা থােমিন।

বরং AfD-র েনতৃত্ব প্রকাশ্েযই ‘িরমাইগ্েরশন’ শব্দিটেক গ্রহণ কের।
বর্তমােন এিট অস্ট্িরয়ার এফিপও (FPÖ), স্েপেনর ভক্স (Vox), ইতািলর েলগা
(Lega), ফ্রান্েসর েরকঁেকত (Reconquête) এবং আরও কেয়কিট দক্িষণপন্থী দেলর
িনর্বাচনী েঘাষণাপত্ের জায়গা কের িনেয়েছ। এমনিক প্রিতবছর ‘িরমাইগ্েরশন
সািমট’-ও অনুষ্িঠত হয়; এ বছর যার আেয়াজন হেয়িছল ৩০ েম।

সবেচেয় তাৎপর্যপূর্ণ পিরবর্তন হল, ইউেরােপ এখন কট্টর দক্িষণপন্থী
কর্মসূিচ এিগেয় িনেত তােদর ক্ষমতায় থাকারও প্রেয়াজন হচ্েছ না। ২০২৬ সােলর
মার্চ মােস ইউেরাপীয় পার্লােমন্ট একিট িবস্তৃত নতুন প্রত্যাবর্তন (return)
ব্যবস্থা অনুেমাদন কের। এই ব্যবস্থায় আটক রাখার পিরসর বৃদ্িধ, বািড়েত
তল্লািশ চালােনার ক্ষমতা এবং কর্মক্েষত্র, স্কুল ও হাসপাতালগুিলেত
নিথিবহীন মানুষেদর ‘িচহ্িনত’ করার বাধ্যবাধকতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই
প্রস্তাব গৃহীত হয় মধ্য-দক্িষণপন্থী দলগুিলর সঙ্েগ AfD-র সহেযািগতার
িভত্িতেত, যা দীর্ঘিদেনর রাজৈনিতক ‘কর্ডন স্যািনেতয়ার’ বা িবচ্িছন্নকরণ
নীিতেক কার্যত েভেঙ েদয়।

২০২৬ সােলর ১২ জুন ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর Pact on Migration and Asylum কার্যকর
হেয়েছ। ব্রােসলস এখন তৃতীয় েদশগুিলেত ‘িরটার্ন হাব’ গেড় তুলেছ, যার মেডল
ইতািলর প্রধানমন্ত্রী জর্িজয়া েমেলািন আলেবিনয়ায় স্থািপত আটক
েকন্দ্রগুিলর মাধ্যেম চালু কেরিছেলন। অন্যিদেক, সীমান্তরক্ষী সংস্থা



ফ্রন্েটক্স (Frontex) – যার িবরুদ্েধ বারবার েবআইিন ‘পুশব্যাক’-এর অিভেযাগ
উেঠেছ – তার বােজটও ক্রমশ েবেড় প্রায় ১২০০ েকািট ইউেরা ছুঁইছুঁই।

একজন ইউেরাপীয় পর্যেবক্ষেকর ভাষায়, মহােদশিট নীরেব িনেজর একিট ‘আইিসই’
গেড় তুলেছ। কট্টর দক্িষণপন্থীরা েভাটবাক্েস িজতেত পােরিন, িকন্তু  আইন ও
নীিতর ভাষার মধ্য িদেয় িনেজেদর িজৎ অর্জন করেছ।

সাধারণ চািলকাশক্িত

এই ঘটনাগুিলেক পাশাপািশ েরেখ েদখেল তােদর অিভন্ন কাঠােমািট স্পষ্ট হেয়
ওেঠ। প্রিতিট ক্েষত্েরই একিট স্থায়ী অভ্যন্তরীণ শত্রু িনর্মাণ করা হয় –
‘অনুপ্রেবশকারী’, ‘অৈবধ অিভবাসী’ বা ‘এখনও স্বেদেশ িফের না যাওয়া ব্যক্িত’।
এই পিরচয়গুিল েকানও ব্যক্িত কী কেরেছন, তার িভত্িতেত িনর্ধািরত হয় না।
িতিন েক, তার িভত্িতেতই তাঁেক সংজ্ঞািয়ত করা হয়।

প্রিতিট ক্েষত্েরই প্রমােণর দায় উল্েট েদওয়া হয়। ফেল একজন মানুেষর
অন্তর্ভুক্িত বা নাগিরক পিরচয়েক বারবার প্রমাণ করেত হয়, এবং প্রশাসিনক
িসদ্ধান্েতর মাধ্যেম তা েয েকানও সময় প্রশ্েনর মুেখ েফলা বা প্রত্যাহার
করা সম্ভব।

প্রিতিট ব্যবস্থাই িহংস্রতার দায় সরাসির িনেজর কাঁেধ না িনেয় তা
আমলাতন্ত্েরর উপর এবং অেনক ক্েষত্ের ভুক্তেভাগীেদর িনেজেদর উপর চািপেয়
েদয়। তাই প্রকাশ্য ধরপাকড় বা অিভযােনর বদেল ‘স্েবচ্ছায় েদশত্যাগ’-এর
অ্যাপ িকংবা আগাম আতঙ্েক পািলেয় যাওয়ার প্রবণতােক েবিশ পছন্দ করা হয় –
কারণ এগুিল কম ব্যয়বহুল, কম দৃশ্যমান এবং জনসমক্েষ উপস্থাপন করাও
তুলনামূলকভােব সহজ।

সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ িবষয় হল, এই প্রিতিট প্রকল্প িবেদিশ-িবদ্েবষেক েকানও



আকস্িমক অিতরঞ্জন িহেসেব ব্যবহার কের না; বরং েসিটেকই পুনর্নবীকরণেযাগ্য
রাজৈনিতক জ্বালািন িহেসেব কােজ লাগায়। রাজনীিতটাই এমন, যা িনেজর
সমর্থকেদর ক্রমাগত সংগিঠত ও সক্িরয় রাখেত চাইেল, বারবার নতুন ‘বিহরাগত’
ৈতির করেত বাধ্য।

ভারেতর ক্েষত্ের পার্থক্যিট হল তার অকপটতা। ইউেরাপ ‘প্রত্যাবর্তন’ বা
return-এর িনরেপক্ষ প্রশাসিনক ভাষার আড়ােল ধর্মীয় যুক্িতেক েঢেক রােখ, আর
যুক্তরাষ্ট্র তা কের অপরাধ দমেনর ভাষার মাধ্যেম। িকন্তু িসএএ-এনআরিস
কাঠােমা ধর্মিভত্িতক পরীক্ষািটেকই সরাসির আইেনর মধ্েয িলেখ িদেয়েছ,
স্পষ্ট কের জািনেয় িদেয়েছ েকান ধর্মাবলম্বীেদর স্বাগত জানােনা হেব এবং
েকান ধর্মাবলম্বীেদর নয়।

এই অর্েথ আরএসএস-িবেজিপর প্রকল্প পশ্িচমা িবশ্েবর এই প্রবণতার েকানও
িবচ্িছন্ন বা ব্যিতক্রমী সংস্করণ নয়; বরং তার সবেচেয় অকপট রূপ। এখােন েসই
নীরব অনুমানিট, যা প্রায় সব বিহষ্কার-িভত্িতক ব্যবস্থার িভতের কাজ কের, েয
িকছু মানুষ অন্যেদর তুলনায় েবিশ ‘স্বেদশীয়’, েবিশ ‘আসল’ অিধবাসী, েসিটই েশষ
পর্যন্ত প্রকাশ্েয উচ্চািরত হয়।

হািকমপুর সীমান্েত অেপক্ষমাণ পিরবারগুিল এই সত্যিট েকানও িবশ্েলষেকর
ভাষায় ব্যাখ্যা করার অেনক আেগই িনেজেদর জীবন-অিভজ্ঞতার মধ্য িদেয় বুেঝ
িগেয়িছল। তারা চেল িগেয়িছল, কারণ তারা িশেখ েফেলিছল েয এই ব্যবস্থায়
নিথপত্র েকানও িনশ্চয়তা নয়, আদালেতর হস্তক্েষপ প্রায়শই অেনক েদিরেত আেস,
আর রাষ্ট্র যিদ একবার স্িথর কের েফেল েয তার এখােন থাকার অিধকার েনই, তাহেল
তার িহংস্র পদক্েষেপর আেগই অদৃশ্য হেয় যাওয়া সবেচেয় িনরাপদ পথ।

বর্তমােন একই ন্যােরিটভ  িভন্ন িভন্ন ভাষা ও উচ্চারেণ একসঙ্েগ িতনিট
মহােদেশ ছিড়েয় েদওয়া হচ্েছ।



পশ্িচমবঙ্েগ ‘পুশব্যাক’-এর ঘটনাগুিল েশষ পর্যন্ত পশ্িচমবঙ্গ বা
বাংলােদশেক িঘের েকানও প্রশ্নই উত্থাপন কের না।  আড়াল হেলও প্রশ্ন েথেকই
যায়। নাগিরকত্েবর  অিধকার একজন িক মানুেষর স্বাভািবক অিধকার  ? নািক তােক
পিরণত করা হেব িনর্িদষ্ট মর্যাদায় যার জন্য মানুষেক অনন্তকাল ধের িনেজেক
েযাগ্য প্রমাণ কের েযেত হেব এমন এক পৃিথবীেত  েযখােন ধর্ম, ভাষা ও
দািরদ্র্য  তাঁেক িন:সােড়, নীরেব অেযাগ্য েঘাষণা কের িদেত পাের।
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